
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					প্রধান পাতা
				
			
	
				
					

					অজানা পাতা
				
			


		
				
					

					প্রবেশ করুন
				
			


		
				
					

					সেটিং
				
			


		
				
					

					দান করুন
				
			


		
				
					
					উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
				
			
	
				
					
					দাবিত্যাগ
				
			





					
				
				
					
						[image: উইকিসংকলন]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
অনুসন্ধান
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					পাতা:মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র সপ্তম খণ্ড.pdf/৩৩৭

					

				

				
		
				
				    
ভাষা
				
		
	
				
				    
নজর রাখুন
				
		
	
				
				    
সম্পাদনা
				
		




				

			

			
				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
স্বাধীনতার স্বাদ Vovo
লোকটির হাতে একটা জীৰ্ণ মনিব্যাগ ছিল, সেটি সে তুলে ধরে দেখায়। পকেট মেরেছে ! আবদুল নাম করা পকেটমার, দাগি আসামি, তাকে বুক ফুলিয়ে কালুর নামে পকেটমারার অভিযোগ করতে শুনে এমন একটা ব্যাপারের মধ্যেও অনেকের হাসি পায়। জগতে সবাই যেন পকেট মারে আবদুলের মতো এবং ধরা পড়লে মার খায়। তবে ধরা পড়ে মার খেয়ে আবদুলের যেমন প্ৰাণ বাঁচিয়ে পালাবার সাধটাই বড়ো হয়ে ওঠে, কালুর তা দেখা যায না। আবদুলের গালে সে প্রচণ্ড একটা চাপড় বসিয়ে দেয়।
কালুর পক্ষ নিতে বস্তির লোকেরা একটু ইতস্তত করছিল। তারা বেশির ভাগ কল-কারখানার মজুর, কাল্পকে তারা ভালো করেই চেনে,-কিন্তু এতগুলি লোক বলছে পকেট থেকে ব্যাগটা তোলার সময় কালুকে তারা হাতেনাতে ধরেছে। বুড়ো রহমান এগিয়ে আরেকটা দলবদ্ধ উদ্যত আক্ৰমণ থেকে কালুকে টেনে সরিয়ে আড়াল করে দাঁড়ানোয় বস্তির লোকেরাও এগিয়ে যায়।
রহমান বলে, খাপর্দার, মারপিট চলবে না ! আবদুলেরা কুদ্ধ হয়ে বলে, পকেটমারকে পিটিব না ? কী তাজব ! রহমান বলে, পকেট মেরেছে, থানায় লিযে চলো। তোমরা এত আদমি সাক্ষী আছ, কয়েদ হযে যাবে। চলো, আমরা সাথে যাব।
প্ৰস্তাব শুনে তারা ভড়কে যায় ! আধাবুডো লোকটি, যার পকেট মারা গেছে, সে বলে, আত হাঙ্গামায় কাজ কী ? ব্যাগ তো মিলে গেছে। ছেড়ে দাও, যাক গে।
রহমান বলে, তোমার নাম সালেক না ? তুমি দুৰ্গা লেনের বস্তিতে থাক ? সালেক বোধ হয় ভাবতেও পারেনি এত দূরে এখানে তার চেনা লোক কেউ বেরিয়ে পড়বে, এই বেশেও তাকে চিনতে পারবে। সে জবাব দেয় না।
রহমান আবার বলে, এবার তোমার কয়েদ হয়েছিল। কেন সালেক ? কত রোজ থেকে ছাড়া পেয়েছে ?
সালেক বিব্রত হয়ে বলে, কী বলছি তুমি আবোল-তাবোল যা-তা কথা ? একজনার নামে বানিয়ে বানিয়ে বললেই হল ! চালো চলো, আমরা যাই।
রহমান বলে, আবে আরে, যাবে কোথা ? মোদের পাড়ায় এসে পকেটমাব পাকড়েছ, তাকে নিয়ে থানায় চলো আগে। চালো থানায় ডাইরি করবে ! মোদের আদমিকে কুটিমুট পকেটমার বলে পিটে ভোগে যাবে, সেটি চলবে না। হুজুর !
আবদুল সালেকেরা তখন তাড়াতাড়ি সরে পড়তে পারলে বাঁচে। এটা যে প্রধানত মজুরবস্তি তাদের তা জানা ছিল না, জানলে এখানে এসে এভাবে কালুকে মারপিট করতে সাহস পেত। কিনা সন্দেহ। পালাতে পালাতে কুদ্ধ বস্তিবাসীর হাতে তারা কালুকে যত না মেরেছিল সুদে-আসলে তার অনেক গুণ তাদের জুটে যায়।
কালুর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাকে আশ্চর্যরকম খুশি আর চাঙ্গা মনে হয়। কিছু তেল ডাল মশলার ক্ষতি আর কতগুলি গুন্ডার হাতে কিছু মার খাওয়ার পরিবর্তে সে যেন অনেক বেশি দামি প্রতিদান পেয়েছে তার বস্তিবাসী মানুষদের কাছে।
এই ব্যস্ত নগরের প্রাসাদ থেকে আস্তাকুঁড়েতে পর্যন্ত মানুষের যে ব্যস্ততা তার তুলনা নেই। জীবনের গতি এখানে তীব্ৰ, অল্প সময়ে অনেকখানি জীবনঠাসা, গ্ৰাম্য শিথিলতা এখানে মানুষ অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। চলা-ফেরা আহার-বিহার কাজ-কর্ম সব বিষয়েই অসীম ব্যস্ততা। জীবনধারণের জন্য যে খাদ্য গ্ৰহণ তাতেও দেবার মতো যথেষ্ট সময় মানুষের নেই।
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